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91791111200 8০০1, 2024 দ্বারা প্রকাশিত 


যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক 
এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ব্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য 
কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না। 


দ্বিতীয় সংস্করণ। 12 এপ্রিল, 20241 
কপিরাইট 0 2024 91981477099 89015. 
919)17700 বই দ্বারা লিখিত. 


মহৎ চরিত্র 
ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক 


অন্যান্য 9178১৭120 মিডিয়া 


স্বীকৃতি 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি 
আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। 
বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ 
মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন। 


আমরা সমগ্র 9814700 পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন 
এবং পরামর্শ 979)11120918005 এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। 


আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন 
এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে 
আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন। 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ 
রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের 
প্রাতি সন্তুষ্ট হন। 


কম্পাইলারের নোট 


আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে 
যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে 
এবং এককভাবে দায়ী। 


আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ক্রুটি এবং ক্রটির 
সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল 
করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে 
গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচিই যা 9179$141200.09015)01181.00॥া এ 
করা যেতে পারে । 


ভূমিকা 


মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য 25 আল ফুরকান, 63-77 আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই মুসলিমরাই ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা ও মহান 
আশীর্বাদ লাভ করবে। অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 62: 


"নিঃসন্দেহে !কারণা আাহর মিরদের জন্য তাদের কোন ভয় থাকবে না এব$ 
তারা ঘুএধিত হবে না/" 


যখনই তারা কোনো বিচারের সম্মুযীন হয় তখনই তাদের পরাস্ত করার শক্তি 
দেওয়া হবে যাতে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করে। যখন সমগ্র সৃষ্টি বিচার 
দিবসের মুখোমুখি হবে, মহান আল্লাহ তাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দেবেন। 
অধ্যায় 21 আল আনিয়া, আয়াত 103: 


"তারা সবচেয়ে বড আতকে ঘুঃধ পাবে না এবং ফেরেশতারা তাদের সাথে 
মিলিত হবে বলবো, "4টি তোমাদের সেই দিন যার এতিশরদতি তোয়াদেরকে 
দেওয়া হয়েছিল" 


মহান আল্লাহ, আসমানে ফেরেশতাদের কাছে এই বিশেষ বান্দাদের নিয়ে গর্ব 
করেন। সুনানে আন নাসাই, নং 5428-এ পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত 
করা হয়েছে। তারাই যারা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং 


পরকালে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ করবে। অধ্যায় 56 আল ওয়াকিয়াহ, 
আয়াত 10-12: 


"এবং অগরন্্রত অগনদ্রত। তারাই] আল্লাহরা নিকউবতীঁ। আনন্দের উদ্তানে।" 


তারা অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে মহান আল্লাহ 
নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধের্ষের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। যখন 
তারা তাঁর বান্দা হয়ে গেল তখন তারা সমগ্র সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু 
যারা এই দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল তারা কেবল তাদের বাসনা ও জড় 
জগতের দাস হয়েছে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23: 


"আপানি বি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে এহণ 


মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বরকতময় 
সাহাবীগণকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা এই মর্যাদায় পৌছেছেন, 
আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তবে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে 
জ্ঞান ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি 
হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের 
জন্য কর্তব্য। 


লক্ষ্য হতে হবে যাতে তারাও দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারে। 
একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম 
চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু হবে না। জামি আত তিরমিষী, 2003 নম্বরে পাওয়া 
একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের প্রথম গুণটি আল ফুরকানের 25 অধ্যায়ে, 
আয়াত 63 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা গ্ররথিবীতে সহজে ৮লাধে্রা বরো...” 


মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা 
রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, 
সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি 
স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের 
বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন 
সর্বদা নম থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা 
করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . 
একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সং কাজ 
তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও 
অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান 
আল্লাহর রহমতে | যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার 
থেকে রক্ষা করে এবং নম্বতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে 
সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে 
ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম 
মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিষী, 2029 নম্বরে 
পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর 


সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উণ্ঘিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় 
জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল 
সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন 
করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ 
শআরা, আয়াত 215: 


"এবং যামিনদের মধো হারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের ঞাতি তোমার ভানা 
নত কর] অ্ধার্ণ দয়া দেধাও]/" 


মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম জীবন যাপন 
করেছেন। উদাহরণষরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন 
করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল 
মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। 


নম্তা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশি্ট্য ঘা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন 
হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে: 


"এবং মানুষের দিকে !অপমানো আপনার গাল ছারিয়ে দিও না এবং গ্রহিবীতে 


মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য 
যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত ৪3: 


“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অপণ কার যারা গ্রাধিবীতে 
উচ্চতা বা দুনীঁতি কামনা করে না। আর|সবোর্তমা পারণাম খামিকিদের জনা।" 


প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত 
তিরমিষী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু 
পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান 
আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও 
মালিক। 


এটা মনে রাখা গুরুত্বপুর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের 
থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে 
উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি 
তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে | এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে 
পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। 


অজ্ঞতা 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য যা আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, 63 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা অজ্ঞতা ও অজ্ঞদের এড়িয়ে 
চলে। 


".. এবং যখন অত্ঞরা তাদের [কঠোরভাবো সঙ্গোধন করে, তখন তারা |শাতির 
কথা বলে।" 


বিশেষত, যখন লোকেরা বোকামি করে কাজ করে তখন তারা একইভাবে উত্তর 
দেয় না। পরিবর্তে, তারা ধের্ধ প্রদর্শন করে এবং এই লোকদের সাথে সদয় 
আচরণ করে যা তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। তারা 
বোঝে যে তারা একটি মুর্খ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া দিতে পারে তা হল 
তাদের শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া কারণ তাদের মন্দ উপায়ে উত্তর দেওয়া কেবল 
তাদের উৎসাহিত করে। এর অর্থ এই নয় যে তারা নিজেদের রক্ষা করে না 
কারণ ইসলাম এটির অনুমতি দেয় তবে তারা দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা অবলম্বন 
করেছে। তারা তাদের সময় নষ্ট করতে চায় না যারা কেবল সমস্যা খুঁজছে। 
ইসলামে অজ্ঞতা একটি অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল 
মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া 
একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অজ্ঞরা না বুঝেও পাপ করে, তাই পরম 
করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা পবিত্র কুরআন এবং এর এঁতিহ্য অধ্যয়নের জন্য 
সময় ব্যয় করে এর লোকদের এবং এই বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে চলে। মহানবী হযরত 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এই শিক্ষাগুলোকে কর্মের 
মাধ্যমে তাদের জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। অধ্যায় 39 আজ জুমার, 
আয়াত 9.: 


পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একজন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত তাকওয়া 
অর্জন করতে পারে না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28. 


".. কমার তারাই আলাহকে ভয় করে তার বান্দাদের আধো হারা ত্জান 


এর কারণ হল, ইসলামী শিক্ষায় উপদেশ দেওয়া ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ এবং 
মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি এড়িয়ে চলার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। ষদি কেউ একটি মন্দ 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে তারা কীভাবে এটিকে তাদের চরিত্র থেকে 
এড়াতে বা অপসারণ করতে পারে? 


একজনের কেবল ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করা 
উচিত নয় বরং তাদের সর্বদা জ্ঞানের অধিকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা 
উচিত কারণ এটি একজনকে অহংকার থেকে দুরে রাখে। 


পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে অজ্ঞদের সঙ্গ থেকে দুরে সরে যেতে পরামর্শ 
দেয় কারণ তারা কেবল তাদের বন্ধুদেরকে অর্থহীন বা খারাপ জিনিসের দিকে 
উদৃবুদ্ধ করতে পারে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 55: 


" এবঙ যখন তারা মন্দ কথা শোনো তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে 
"আয়াদের জনা আমাদের কমএবং তোমাদের জন্য তোমাদের কয তোমাদের 
উপর শাতি বহিত হবে আমরা আভ্ঞদের সহ্কান কারি না। 


এর অর্থ এই নয় যে কেউ অজ্ঞদের উপদেশ বা শিক্ষা দেবেন না, তবে এটি 
শিক্ষিত মুসলমানদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যারা ইসলামের বাণী 
সঠিকভাবে প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বৈশিষ্ট্য গুলি গ্রহণ করেছে। 


প্রকৃত অজ্ঞ সে নয় যার জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে তাদের 
জ্ঞানের উপর আমল করে না। এমন ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও 
অজ্ঞ। জ্ঞানের উপর আমল করা হল জ্ঞান ঘা উপকারী। বাকি সব জিস্থার জ্ঞান 
যা তার মালিকের কোন উপকারে আসবে না। প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞান বিচার 
দিবসে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাই মুসলমানদের উচিত ইসলামী 
জ্তান শেখার ও আমল করার চেষ্টা করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন উপদেশ দিয়েছেন, এমন জ্ঞান থেকে মহান 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3843 
নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। 


রাতের প্রার্থনা 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 64 নং 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


"ত্যার যারা তাদের পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিভাদা ও দাড়িয়ে রাত কাটায়।" 


তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, যখন অন্য কোন 
চোখ তাদের দেখছে না তখন তাঁর ইবাদত করার জন্য তাদের ঘুম ও বিশ্রামের 
কিছুটা উৎসর্গ করে। পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি সেই বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছে 
যেগুলি প্রকাশ্য তাই এই ভত্যদেরকে দেখানোর জন্য অভিযুক্ত করা যেতে 
পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তাদের আন্তরিকতা প্রমাণ করে। এই আয়াতটি 
স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা তাদের 
ফরজ নামাজ কায়েম করেছে। কেউ ফরয নামায কায়েম করার পর নিয়মিত 
স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করে। এটা ছাড়া কোন সফলতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, 
সুনানে ইবনে মাজা, 1401 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 
সঠিকভাবে তাদের নামাজ কায়েম করে। মহান আল্লাহ। এটা মহান আল্লাহর 
প্রতি একজনের দাসত্বের নিদর্শন। 


রাতের নামাযের রয়েছে অসংখ্য ফজিলত। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আন 
নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় 
প্রার্থনা। সেই রাত্রি খন মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী দুনিয়ার 
আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দিকে আহবান 


করেন। এটি সহীহ বুখারী, 6321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা 
হয়েছে। বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চেয়ে উচ্চ 
মর্যাদা আর কারও হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি রাতের সাথে সংযুক্ত করা 
হয়েছে। প্রার্থনা অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79: 


“ এবং রাতের !অংশা থেকে এটির সাথে সালাত | ত্বধার্ৎ কুরত্বান তেলাওয়াত 
আপনার জন্য ত্াতিরিক্ত |ইবাদতা হিসাবে: আশা করা যায় যে তোমার রব 
তোমাকে এশঙসিত স্যানে পুনরগঞ্থিত করবেনা" 


এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় 
জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। জামে আত তিরমিধী, ৩৫৭৯ নং হাদীসে 
মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ অংশে 
মহান আল্লাহর নিকটতম হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। অতএব, কেউ অগণিত 
দোয়া লাভ করতে পারে। যদি তারা এই সময়ে জাগ্রত থাকে এবং মহান 
আল্লাহকে স্মরণ করে। 


সকল মুসলমানই কামনা করে যে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হোক এবং 
তাদের চাহিদা পূরণ হোক। অতএব, তাদের উচিত স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ 
আদায় করার জন্য সচেষ্ট হওয়া যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে 
উপদেশ দিয়েছেন ষে, প্রতিটি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনা 
করা হয়। সবসময় উত্তর দেয়। 


রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি 
চমতকার উপায়, এটি তাদের অর্থহীন সামাজিক জমায়েত এড়াতে উত্সাহিত 
করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে৷ 
জামে আত তিরমিধী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে। 


রাতের নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে 
অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে, কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। 
দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা 
একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ 
পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা 
উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে 
এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় 
রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে। 


রাতের ইবাদত বরকতময় হয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তি যা চায় তা দেওয়া হয়। যারা 
অসুবিধা দূর করতে চান তাদের ভরত উত্তর দেওয়া হয়। যারা মহান আল্লাহর 
প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তারা প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দার মর্যাদা 
খুলে দেওয়া হয়। যারা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের সুরক্ষা দেওয়া 
হয়। আর যারা তাদের প্রভূ ছাড়া আর কিছুই চায় না তারা তাঁর নৈকট্য ও নৈকট্য 
লাভ করে। 


মহান আল্লাহকে ভয় করা 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান 25 অধ্যায়ে, 
65-66 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


"এবং যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্ত. আমাদের থেকে জাহারায়ের 
আযাবকে দ্বুরে রাধুন। নিশ্চয়ই এর শাভি চিরকাল স্যায়ী। নিঃসন্দেহে এটি একটি 
বঙ্গাতি ও আবাসস্থল হিসাবে ধারাপ।" 


এই আয়াতে একটি দোয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা পরম করুণাময়ের প্রকৃত 
বান্দাদের ভয় দেখায়। তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে জাহান্নামে প্রবেশের 
ভয় করে। এটা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য তাদের 
উদ্যোগের প্রমাণ। তারা সেইসব ইচ্ছানুরাগী চিন্তাবিদদের মত নয় যারা মহান 
আল্লাহকে ভয় করে না, তার অবাধ্য হয়েও মুক্তির আশা করে। পরম 
করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাগণ তাদের সকল কর্মকাণ্ডে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির 
জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশার 
বৈশিষ্ট্য পুরণ করে এবং তারপর মুক্তির আশা করে। 


তারা তাদের ধার্মিকতার অনেক কাজ নিয়ে গর্ব করে না কারণ তারা জানে কোন 
কিছুই তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং মহান আল্লাহর 
রহমত ব্যতীত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সহীহ বুখারী, 6463 
নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা সর্বদা মহান 


আল্লাহর কাছে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের কর্মের 
মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে প্রমাণ করে। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা বোঝে যে, মানুষ যখন পরকালে পৌছাবে 
তখন তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং অধিক সৎকর্ম সম্পাদন 
করবে না। অধ্যায় ৪9 আল ফজর, আয়াত 23-24: 


“এবং ত্বানা হল, সেই দিনটি হল জাহারাম-সোদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু 
কীভাবে তার |ত্ধির্ণ, ভালা স্মরণ হবে? সে বলবে "হায় আমি যা্দ তামার 
জীবনের জনা !কিছু ভালো পাঠাতায।" 


এটি তাদের সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করে যেমন পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত 
স্বেচ্ছায় রাতের নামাষ। তারা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য 
ত্বরান্বিত হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং 
ধৈর্ষের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে । যখনই তারা 
পিছলে যায় এবং কোন পাপ করে তখনই তারা তাদের ক্ষমা করার জন্য মহান 
আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে আন্তরিক অনুতাপের দিকে ত্বরান্বিত হয়। তারা 
বাড়াতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4260 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এটি একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গুণ। 


দুনিয়ার চাকচিক্য ও আড়ম্বর দ্বারা অনেকেই জাহান্নাম ও এর শার্তি থেকে 
বিভ্রান্ত হয় অন্যদিকে বিচার দিবস এবং জাহান্নামের মুখোমুখি হওয়ার কথা 
সবসময় মনে মনে রাখে। যেন তারা জাহান্নামকে সত্তর হাজার রশি দিয়ে 


সামনে নিয়ে আসা এবং প্রতিটি দড়ি সন্তর হাজার ফেরেশতা দ্বারা টেনে নিয়ে 
যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৭১৬৪ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত 
করা হয়েছে। যখন কেউ এভাবে জীবন যাপন করে তখন তারা ইসলামের শিক্ষা 
অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা এবং 
তাঁর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। একটি মন্দ শেষ থেকে আশ্রয়। 


সুষম ব্যয় 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, আয়াত 67 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


"এবং [তারা তারা হারা যখন তারা বায় করে তখন তা আতারক্ত বা 
সংন্ষিগ্তভাবে করে না. বরং সবর এর মধ্যে থাকে, [ন্যায়ভাবো মধ্য পহী।" 


তারা বোঝে ঘষে, বাস্তবে তাদের যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহ তায়ালার 
মালিকানা এবং তা তাদের খণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা কৃপণ, 
অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি না করে ইসলামের নির্দেশিত উপায়ে তাদের 
নিয়ামত যেমন তাদের সম্পদ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে খণ ফেরত দেয়। 
তারা বুঝতে পারে যে তাদের সম্পদ এবং অন্যান্য নেয়ামত মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে একটি পরীক্ষা, তাই তারা সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে আচরণ করে 
এবং তাদের সম্পদ ও অন্যান্য নেয়ামতকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2: 


পতি যীনি স্বা্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষম করার জন্য যে 
তোমাদের মধ্যে কে কমে ভিতযা..” 


তারা জেনেছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা বাড়াবাড়ি অপছন্দ করেন তাই তারা 
অপচয় না করে ব্যয় করেন। অধ্যায় ০ আল আনআম, আয়াত 141: 


".. এবঙ ত্ত্যরিক হবে না নিশ্চয়ই তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা 
বাভাবাতি করে।" 


তারা যেকোন মুল্যে কৃপণ হওয়া এড়িয়ে যায় কারণ তারা জামি আত তিরমিযী, 
1961 নম্বরে পাওয়া হাদিস সম্পর্কে অবগত, ষেটি সতর্ক করে যে লোভী ব্যক্তি 
আল্লাহ থেকে অনেক দুরে, জান্নাত থেকে অনেক দুরে, মানুষ থেকে দুরে এবং 
পরিবর্তে তার কাছাকাছি। জাহান্নামের আগুন। এই একই হাদিস পরামর্শ দেয় 
যে, মহান আল্লাহ একজন কৃপণ উপাসক অপেক্ষা একজন অজ্ঞ উদার 
ব্যক্তিকে বেশি পছন্দ করেন। 


পরম করুণাময়ের বান্দারা লোভ পরিহার করে কেননা তারা এ ব্যাপারে 
পুরোপুরি অবগত যে, মহান আল্লাহ তাদের রিষিক প্রদান করেন এবং এমনকি 
তিনি এ ব্যাপারে শপথও নিয়েছেন। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 22-23: 


“ত্বার তাসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক এব$ যা তোমাদের এঞাতিশ্গতি দেওয়া 
হয়েছে। অতঙ্পর আসমান ও জামিনের ভর কসম প্রকৃতপক্ষে এটি সত্য - 
1ঠক যেমনাটি আপানা বলাছিলেন।" 


প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির 
বিধান বরাদ্দ ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া 
একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। 


এই এুঁশী শিক্ষা এবং অন্যান্য কারণে তারা বাড়াবাড়ি এবং লোভ এই দুটি চরম 
মনোভাব পরিহার করে। এবং পরিবর্তে প্রয়োজনে ব্যয় করে এবং প্রয়োজনে 
আটকে রেখে মাঝখানে থাকা। 


তারা সকল প্রকার হারাম সম্পদ পরিহার করে যে, মহান আল্লাহ হারামের উপর 
ভরসাকারীর দোয়া কবুল করবেন না। সহীহ মুসলিমের 2346 নম্বর হাদিসে এই 
বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যদি তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন 
তাহলে তিনি তাদের কোন আমল কিভাবে কবুল করবেন? 


সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ শুধুমাত্র 
বৈধ সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করেন। এই হাদিসটি তাদের হালাল সম্পদ থেকে 
মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার সময় তাদের মহান সওয়াবের কথাও 
তুলে ধরে। মহান আল্লাহ তায়ালা হালাল দানের জন্য একটি পর্বত মুল্যের 
সওয়াব দেবেন যদিও তা আকারে একটি মাত্র খেজুর ফলই হয়। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা সর্বদা তাদের বাধ্যতামূলক দান করে থাকে 
জেনেও যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করার জন্য কঠোর শান্তি রয়েছে। 
অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180: 


“আর যারা ।লোভের বশবতাঁ হয়ো আলাহ তাদের ত্রনুগহে যা দান করেছেন 
তারা যেন কখনও যনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তয়। বরঙ এটা তাদের 
জনা ধারাপ। কেয়ামতের /দিন তারা হা ত্বাটকে রেধোছিল তা তাদের ঘাড়ে বেন 


পরম করুণাময়ের বান্দারা অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে লোভে না গিয়ে তাদের 
দায়িত্ব পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করে এবং বাকিটা মহান আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য দান করে। এভাবেই সম্পদের পরীক্ষা ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে 
পারে। 


প্রকৃতপক্ষে, তারা বুঝতে পেরেছে যে, মহান আল্লাহর একজন প্রকৃত বান্দা 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণষরূপ 
অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 12: 


".. এবং তআলাহ বললেন "ত্যামি তোমার সাথে আছি যা তায নায়াষ কায়েম 
কর. যাকাত দাও এবঙ ত্যামার রগ্লগণের এতি ঈমান তান এবং তাদের সমন 
কর এবঙ আলাহকে উত্তম %ণ৭ দাও..." 


সহিহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 1671 নম্বর, পরামর্শ দেয় ষে প্রতিটি 
মুসলমানের শরীরের প্রতিটি জয়েন্টের পক্ষ থেকে প্রতিদিন দান করা উচিত। 
এটি স্পষ্টতই বার্ষিক দেওয়া বাধ্যতামূলক দাতব্যের কথা উল্লেখ করছে না। 


উল্লেখ্য, দাতব্য শুধু সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দাতব্য বিভিন্ন উপায়ে 
দেওয়া যেতে পারে যেমন, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে 
নিষেধ করা একটি দাতব্য কাজ। এটি সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি 
হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। 


শুরুতে উদ্ধৃত আয়াতটি, যা পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের ব্যয় করার 
অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে, এতে সব ধরনের দাতব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ 
উৎসর্গ করা। যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পায় না সে হয় অন্যদের সাহায্য করার 
জন্য খুব বেশি সময় উৎসর্গ করবে যার ফলে তারা তাদের নিজস্ব দায়িত্ব এবং 
দায়িত্ব অবহেলা করে। যারা অন্যদের সাহায্য করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় 
করে না তারা আত্মকেন্ট্রিক হয়ে উঠবে এবং কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা 
করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের মনোভাব নয়। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা ব্যয় করার সময় সর্বদা সঠিক নিয়ত রাখে। 
তারা অন্যদের তাদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের দাতব্যকে 
বাতিল করে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264: 


" হে ঈমানদারগণ তোয়াদের দাতবাকে উপদেশ দিয়ে বা আ্বাঘাত /য়ে বাতিল 


যেহেতু তারা মহান আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে ব্যয় করে, তারা অন্য কারো 
কাছে অন্য কিছু চায় না। তাদের ধার্মিক নিয়তের কারণে মহান আল্লাহ তাদের 
পুরস্কৃত করেন এমনকি ঘখন তারা পার্থিব জিনিস যেমন তাদের পরিবারের 
জন্য ব্যয় করে। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ 
দেওয়া হয়েছে। 


তারা জানে যে তাদের সৎ ব্যয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ, 
যেহেতু মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত তারা কখনই এই ভারসাম্য অর্জন করতে 
সক্ষম হবে না, তাই তারা সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকে৷ প্রকৃতপক্ষে, তারা ভীত যে তাদের 
সৎ ব্যয় মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না, কিছু গোপন দোষ যেমন 
অকৃত্রিমতার কারণে। অধ্যায় 23 আল মুমিনুন, আয়াত 60: 


" এবং যারা তারা যা দেয় তা দেয় যখন তাদের তভর ভীত থাকে কারণ তারা 
তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে আআসকে।" 


মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিধী, 3175 
নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করেছেন যে, এই আয়াতটি পরম 
করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের নির্দেশ করে। 


বহুত্ববাদ 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


" হ্যার হারা আআরাহর সাথে আনা উপাস্যকে ভাকে না..." 


এই আয়াতটি কাজ করার সময় শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
বিশুদ্ধা নিয়তের গুরুত্ব নির্দেশ করে। পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা তাদের 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য যা মহান আল্লাহর দাসত্ব, তা পূর্ণ করার জন্য অন্য সকল ইচ্ছা ও 
আকাওক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। অধ্যায় 51 
আধ ধরিয়াত, আয়াত 56: 


" আবার আমি ভিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাা সৃষ্টি কারানি।" 


বহুত্ববাদ বৃহত্তর এবং ছোট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। বৃহত্তর ধরন হল 
যখন কেউ একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এ অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে 
ক্ষমা করা হবে না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 48: 


এটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ যা একজন ব্যক্তি করতে পারেন যা সহীহ বুখারীর 
6273 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে । প্রথমত একজনের অনুগ্রহ অস্বীকার করা একটি 
বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচিত হয়। অন্যের কাছে এবং যে তাদের দিয়েছে 
তার বিরুদ্ধে এই সুবিধাগুলি ব্যবহার করা আরও খারাপ। যদি দু'জন মানুষের 
মধ্যে এটি সত্য হয় তবে একজন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার মহানুভবতা কি 
কল্পনা করা যায় যে মহান আল্লাহর সাথে এমন আচরণ করে, খন তিনি একাই 
সৃষ্টিকে অগণিত নিয়ামত দান করেন? 


ছোট ধরনের শিরক হল যখন কেউ তাদের কর্ম প্রদর্শন করে। এটি অনেক 
হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া 
একটি। বিচার দিবসে যারা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য 
কাজ করেছে, তাদের তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের আদেশ দেওয়া 
হবে যা সম্ভব হবে না। . জামে আত তিরমিধী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি 
হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনিই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
কাজ না করে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কাজ করার কারণে তাদের ইচ্ছাকে 
তাদের প্রভূ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 23: 


" আপানি কি তাকে দেখেছেন যে তার |/নাজেরা ইচ্ছাকে ।নাভের উপাস্য হিসেবে 
হণ করেছে." 


একজন শুধুমাত্র অন্যের স্বার্থে কাজ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে ব্যক্তি 
কোন না কোনভাবে তাদের আশীর্বাদ প্রদান করবে বা কিছু ক্ষতি থেকে রক্ষা 
করবে। এই গুণটি কেবল মহান আল্লাহই ধারণ করেছেন, তাই মহান আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যের জন্য কাজ করা শিরক এবং নিছক মূর্খতা। 


যদি কোন মুসলমান প্রথমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করে এবং 
তারপর কোন বাহ্যিক কারণের কারণে তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে যতক্ষণ 
না তারা নিজের সাথে লড়াই করে এবং তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে 
যাওয়ার চেষ্টা করে তবে আশা করা যায় যে তারা তাদের আসল উদ্দেশ্যের 
প্রতিদান পাবে। এবং এটি শুদ্ধ রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম। 


যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কিছু পার্থিব জিনিস লাভের 
উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কাজের সাথে তাদের উদ্দেশ্য মিশ্রিত করে তাদের জন্য এই 
কাজের জন্য পরকালে কোন প্রতিদান পাওয়া যায় কিনা তা বিতর্কিত। কিছু 
পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে তারা পূর্ণ পুরঙ্কার পাবেন যতক্ষণ না পার্থিব বাসনা 
হারাম না হয়। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে একজন মুসলিম তাদের দ্বন্দের 
উদ্দেশ্যের কারণে আংশিকভাবে পুরস্কৃত হবে। অন্যান্য পণ্ডতরা বিশ্বাস করেন 
যে তারা কোন পুরক্কার পাবে না কারণ তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে 
তাদের উদ্দেশ্য অংশীদারিত্ব করেছে, যা গৌণ শিরকের একটি দিক হিসাবে 
বিবেচিত হতে পারে। অতএব, একজন বিজ্ঞ মুসলিমের উচিত সবচেয়ে নিরাপদ 
বিকল্প বেছে নেওয়া এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য ধর্মীয় কাজ 
করা এবং তাদের উদ্দেশ্যকে কিছু বৈধ পার্থিব লাভের সাথে মিশ্রিত করা উচিত 
নয়। 


জীবনকে সম্মান করুন 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


".. ত্বথবা জেই আত্যাকে হত্যা কর হা আল্াহ /হত্যা করা হারাম করেছেন 


মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা জীবনের সকল প্রকারকে সম্মান করে। তারা 
ইসলামের শিক্ষাগুলি মেনে চলে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 
করুণা প্রদর্শন করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 6028 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন 
যে, যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহ তাকে দয়া করবেন না। 
ইসলাম শুধু মানুষের প্রতি সদয় আচরণের পরামর্শই দেয় না, পশুদের জন্যও 
তা নির্দেশ করে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে 
নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম মানব জীবনের উপর এমন মুল্য দেয় না। 
পবিত্র কোরআন একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাকে সমগ্র মানবজাতির হত্যার 
সাথে তুলনা করেছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32: 


"...একাটি ত্াত্যাকে হত্যা করে হাদি না একটি আত্যার জনা বা দেশে দুনাতি 
[সম্পাটিতা হয়- যেন সে মানবজাতিকে সম্পরণরাপে হত্যা করেছে। ত্বার যে 
একজনকে বার্জায়- যেন /তিনি মানবজাতিকে সম্প্রণরাপে রম্ষয করেছেন." 


যারা ইসলামের নামে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে বলে দাবি করে তাদের 
নিবৃত্ত করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। এই আয়াত প্রমাণ করে যে তাদের 
আসল মন্দ উদ্দেশ্য হল সম্পদ ও ক্ষমতা লাভ করা যার সাথে ইসলামের কোন 
সম্পর্ক নেই। 


অন্যদের ক্ষতি না করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 
সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, 
একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না অন্য 
মানুষ তার ধর্ম নির্বিশেষে নিরাপদ না হয়। তাদের জিহ্বা এবং কর্ম থেকে। এটা 
যদি শুধুমাত্র অন্যের ক্ষতি করার জন্য হয় তাহলে ইসলাম কিভাবে নিরীহ 
মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়? রিতা এই একই হাদীসে এর উত্তর দেওয়া 
হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি 
51885 8 দ 
সম্পদ তাদের কর্ম থেকে নিরাপদ না হয়। 


যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এঁতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করেন 
85558588558 
একজন পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় না হয়। তিনি কখনই একজন 
মহিলা, বুদ্ধ বা শিশুর ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনই নিজের জন্য 
প্রতিশোধ নেননি এবং শুধুমাত্র সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে 
মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেননি। সহীহ মুসলিমের 6050 
নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি নিজেকে মহানবী 
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী বলে দাবি করে 
তাহলে তাদের সর্বাবস্থায় এভাবেই আচরণ করতে হবে। 


একজন মুসলিমকে তাদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবার 
এবং জিনিসপত্র। কিন্তু এই সব কিছুরই সীমা আছে। কোনভাবেই একজন 
মুসলমানের অনুমতি নেই যে তারা প্রথমে আঘাত করে একজন নিরপরাধের 
প্রাণ কেড়ে নেবে। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা 
যেভাবে তারা অর্থ, সম্মান ও করুণার সাথে আচরণ করতে চায়। 


অবৈধ সম্পর্ক 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, আয়াত 68 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


".. এবং বেত্াহীনা যৌন মিলন করবেন না। আবার যে এটা করবে তাকে শাভি 
/ঢতে হবে/ 


মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করে। এই 
আয়াতে যে ব্যভিচারকে শিরকের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একজন 
নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তা এর তীব্রতা নির্দেশ করে। 


অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা 
উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে 
একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের 
চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত। 
তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা 
বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা 
কন্যার দিকে তাকায়, সে অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকাবে না। 
অধ্যায় 24 আন নুর, আয়াত 30: 


“্হুমিন পর্ষদের বলুন তারা যেন তাদের ঢ্র্টি। ক্ম ক্র এবং তাদের গোনা 
হেফাভত করে। এ তাদের ভন) তধিকতর পির..." 


যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো 
এড়িয়ে চলা উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ 
করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ 
(সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন। 


মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। 
শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী 
আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি 
অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে 
অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা। 


অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার 
আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। 
জামি আত তিরমিষী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা 
হয়েছে। 


অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয়ে একজন মুসলিমকেও তাদের 
এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণক্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে 
ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে 
নিশ্চিত করা হয়েছে। 


বাস্তবে, একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম 
বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা 
রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য 
করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 


আন্তরিক তওবা 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান 25 অধ্যায়ে, 
70-71 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


" তারা বাতীত হারা তওবা করে বিশাস করে এবঙ সওকাজ করে। তাদের জন্য 
তলাহ তাদের মন্দ কাজের বদলা নেবেন। আর আাহ সবর্ণি ক্ষয়ান্টীল ও 
করুণাময়। আর যে তওবা করে এবঙ জওকাজ করে জে অবশাই আলাহর (দিকে 


[হীরুতা তওবা করে। 


এই আয়াতগুলো নির্দেশ করে যে পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা পরিপূর্ণ 
মানুষ নয়। কিংবা মহান আল্লাহ তাদের আশা করেন না। তাই প্রথম যে বিষয়টি 
লক্ষ্য করা যায় তা হল, একজন মুসলমানের কখনই মহান আল্লাহর অসীম 
রহমতের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের অবিশ্বাসের দিকে 
নিয়ে যেতে পারে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত ৪7: 


নিরাণ্ণ হয় না।" 


প্রকৃতপক্ষে, বড় শিরক ছাড়াও মহান আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন। অধ্যায় 
4 আন নিসা, আয়াত 116: 


"নাশ্সয়ই আলোহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষয়া করেন না তবে তিনি যাকে 


যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের মধ্যে একটি নিঃশ্বাস অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ 
আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে দেরি হয় না। 
এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা 
হয়েছে। 


মৃত্যুর সময় অজানা হওয়ায় সমস্ত মুসলমানের জন্য সমস্ত পাপ বড় বা ছোট 
হোক না কেন তা এড়িয়ে চলা জরুরী। যদি একজন মুসলমান আন্তরিক 
অনুতাপ করতে বিলম্ব করে তবে তারা অপ্রস্তত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে। 
তখন তাদের বড় আফসোস থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের পাপকে তুচ্ছ মনে 
করে তওবা করতে দেরি করা জামে আত তিরমিযী, 2497 নম্বর হাদিস অনুসারে 
একজন দুষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন ভাল ব্যক্তি 
তাদের পাপকে পাহাড়ের মতো দেখেন। যাতে তারা দেরি না করে আন্তরিক 
তওবা করতে ত্বরান্বিত হয়। 


ধার্মিক কাজ দ্বারা ছোট পাপ মুছে ফেলা যায় কিন্তু বড় পাপের জন্য আন্তরিক 
অনুতাপ প্রয়োজন। এটি অধ্যায় 4 আন নিসা, 31 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে: 


" তোমরা যা বড গনাহ থেকে বিরত থাকো যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা 
হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের থেকে ভোযাদের ছোট গুনাহ দ্র করে দেব 
এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানভানক এবেশদ্ছারে প্রবেশ করাব।" 


আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে পাপের জন্য অনুশোচনা বোধ করা, মহান 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রতি দেওয়া যে পাপ বা 
অনুরূপ পাপের দিকে ফিরে আসবে না এবং যেখানে সম্ভব কোন লঙ্ঘন পুরণ 
করা। ঘদি পাপ মানুষের বিরুদ্ধে হয় তবে মুসলিমকে , যদি সম্ভব হয়, অবশ্যই 
তাদের ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘদি ব্যক্তি 
তাদের ক্ষমা না করে তাহলে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। 
অত্যাচারীর নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে 
নির্যাতকের গুনাহ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া 
একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 71 নং 
আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


" এবং ষে তওবা করে এবং সওকমার্করে সে অবশ্যই !হীকুত্য তওবা করে 


মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আন্তরিক তওবা কবুল হওয়ার অন্যতম 
নিদর্শন এই আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পর 
এবং কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানকে অবশ্যই সৎ কাজ করে এবং আরও 
পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এটি সমর্থন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, যখন 
কেউ সঠিকভাবে নামাযের মতো সৎ কাজ করে, তখন তা তাকে পাপের উপর 
অবিচল থাকা থেকে রক্ষা করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45: 


".. প্রীবৃতপক্ষেে নামায অআনোতিকতা ও অন্যায় কাজ খেকে বিরত রাধে..." 


আন্তরিক অনুশোচনার পর একজন মুসলমান শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথে 
তাদের সম্পর্ক উন্নত করে না, বরং তারা তাদের চরিত্রকে আরও ভালোভাবে 
পরিবর্তন করে যাতে তারা মানুষের সাথে আরও সদয় আচরণ করে। পরম 
করুণাময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের পথে চলার জন্য মুসলমানদের অনুপ্রাণিত 


করার জন্য, মহান, যারা আন্তরিকভাবে তাওবা করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে 
তিনি তাদের মন্দ কাজগুলিকে ভাল কাজে রূপান্তর করবেন। 25 অধ্যায় আল 
ফুরকান, আয়াত 70: 


"... তাদের ৭7 আরাহ তাদের মন্দ কাভোর বদলো শোেবোশা.." 


এই দোয়াটি পাপ মোচনের চেয়ে অনেক বড়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই 
গুনাহ থেকে আন্তরিকভাবে তওবা করে এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনের 
মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধের্ধের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা 
করার মাধ্যমে সৎকাজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দেওয়া সময়ের সদ্ব্যবহার 
করতে হবে। 


মিথ্যাচার 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, 72 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


" আআর!তারা যারা |মিধা।র সাক্ষ্য দেয় না..." 


এই আয়াত সতর্ক করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় 
না। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ঘটে যেখানে 
মুসলিমরা তাদের সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মতো তাদের নয় এমন কিছু নেওয়ার 
জন্য আদালতে মিথ্যা দাবি করে। সহীহ বুখারী, 2654 নং হাদিসে পাওয়া একটি 
হাদিস অনুসারে মিথ্যা কথা বলা বড় পাপের মধ্যে একটি। প্রকৃতপক্ষে, এই 
হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। 


2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি 
মিথ্যা সাক্ষী হয়ে আন্তরিকভাবে তওবা করে না, সে বিচারের দিন পর্যস্ত নড়বে 
না। মহান আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন 
কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের 
নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা 
একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিমের 353 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। 
মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও 
অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মানুষের বিরুদ্ধে এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা 
করবেন না, যতক্ষণ না ভুক্তভোগী প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা 


তাদের ভাল কাজ না করে তবে তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে 
তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া 
হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ 
মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী দি অন্য 
কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তারা এমন কিছু 
নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র 
কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ 
কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ 
দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2: 


".. আর সওকমরও তাকওয়ার বাজে সহযোগিতা করো কিন্ত পাপ ও আঠাসনে 
সাহযোগতা করো ৭7..." 


মিথ্যা সাক্ষী বেআইনিভাবে প্রাপ্ত কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে। 
উদাহরণস্বরূপ, ঘদি তারা এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপর তা 
পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য ব্যবহার করে। তাদের পবিত্র তীর্ঘযাত্রা প্রত্যাখ্যান 
করা হবে কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ 
মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সাধারণ 
দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আদালতের মামলায় শপথ করা হোক না কেন 
সর্বদা সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা 
গুনাহের দিকে নিয়ে যায় যা ফলম্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা 
বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ 
করবেন। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে 
সতর্ক করা হয়েছে। আশংকা করা হয়েছে যে এই মহান মিথ্যাবাদীকে বিচারের 
দিন জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 61: 


".. [আমাদের মধ্যো মিধ্যাবারীদের উপর আলাহর আভিশাপ দাও/" 


নিরর্থক জিনিস 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, 72 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


"..এবং যখন তারা খারাপ কথাবার্তার কাছে যায়, তখন তারা মধার্দার সাথে চলে 
বায/" 


এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এমন সব বিষয় 
এড়িয়ে চলে যা ইহকাল বা পরকালের কোনো উপকারে আসে না, তা কথায় 
হোক বা কাজে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাক ও কর্ম তিন প্রকার | নীরব 
থাকতে হবে এবং প্রথম প্রকার থেকে বিরত থাকতে হবে যা পার্থিব ও ধর্মীয় 
জীবনের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। দ্বিতীয় প্রকারটি কেবল সময় নষ্ট করে যা 
বিচার দিবসে একটি বড় আফসোস হবে। এই ধরনের কথা বা কাজ যা কারো 
পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর নয়। শেষ প্রকার একটি 
উপকারী বকৃতৃতা এবং কর্ম নিযুক্ত করা উচিত . এই কাঠামো অনুযায়ী বাক ও 
কর্মের দুই তৃতীয়াংশ অপসারণ করা উচিত একজনের জীবন থেকে 


বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অযথা কথা বলাকে পাপ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু এটি 
তাদের মুল্যবান সময় নষ্ট করার কারণ হবে। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা 
সাধারণত গীবত করার মতো পাপপূর্ণ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়। মানুষের 
পক্ষে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত বিরল, যা এই দুনিয়া বা 
পরকালের জন্য কল্যাণকর নয়, শেষ পর্যন্ত পাপ না করে। মনে রাখতে হবে যে, 


তাদের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে একটি চিঠি যা তারা মহান আল্লাহকে লেখে। এই 
অক্ষরটি অতিরিক্ত শব্দ দিয়ে পূর্ণ করা একজন ব্যক্তির জন্য বিব্রতকর হবে যা 
তাদের বা এই দুনিয়া বা পরকালের অন্যদের জন্য কোন উপকারী নয়। 
প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 2408 নম্বরে পাওয়া 
একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ খন অনর্থক শব্দ উচ্চারণ করে 
তখন মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অনেক হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপ্রয়োজনীয় শব্দ 
উচ্চারণ করেননি এবং এর প্রতি অপছন্দও প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারীর, 
আদাব আল মুফরাদ, 211 নম্বরে একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব, একজন 
মুসলিমের কর্তব্য এই বৈশিষ্ট্য থেকে দুরে থাকা। 


উল্লেখ্য, এই আয়াতটি এও নির্দেশ করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা 
তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে পাপ করে না। ঘখন তারা এমন কথাও উচ্চারণ করে 
না যেগুলোকে পাপ বলে গণ্য করা হয় না, ষেমন অনর্থক কথাবার্তা? 


মুসলমানদের উচিত তাদের কাছ থেকে শোনা এবং শেখা যাতে তারা শুধুমাত্র 
ভালো কথা বলা বা চুপ থাকা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে। সহীহ 
মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 


এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কিছু লোক যা বিশ্বাস করে তার বিপরীতে যে ব্যক্তি 
তাদের কথাবার্তা শুদ্ধ করেনি তার শুদ্ধ হৃদয় বা শরীর থাকতে পারে না। জামি 
আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


উপরন্তু, এই আয়াতটি ভাল সঙ্গীর গুরুত্বও নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন 
ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ভাল সঙ্গী হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার 
কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের 
দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে 
সতর্ক করা হয়েছে। দি একজন ব্যক্তি তার সময়কে অনর্থক কথাবার্তা এবং 
কাজ করে, তাহলে সম্ভবত তার বন্ধুরাও একই কাজ করবে। এই কারণেই সমস্ত 
মুসলমানদের জন্য তাদের সঙ্গী বাছাই করা এবং তাদের সন্তানদের মতো 
অন্যদেরও একই কাজ করার পরামর্শ দেওয়া অত্যাবশ্যক। অধ্যায় 43 আয 
জুখরুফ, আয়াত 67: 


শব্দ এবং কর্ম 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, 73 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: 


"এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা 
বধির ও অহা হয়ে পে না" 


এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা ইসলামের 
শিক্ষা শুনে, উপলব্ধি এবং আমল করে শুধু কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে 
তাদের বান্দাহত্ব প্রমাণ করে। অনেক মুসলিম এখনও পবিত্র কোরআন 
তেলাওয়াত করে, মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। কারণ তারা পবিত্র 
কুরআনের প্রথম দিকটিই পূর্ণ করে যা এটি তেলাওয়াত করছে। বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে, এই মুসলিমরা আরবি ভাষা বোঝে না, তাহলে পবিত্র কুরআন তাদের 
আচরণকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? বাস্তবে, এই লোকেরা পবিত্র 
কুরআনের প্রতি বধির এবং অন্ধের মতো আচরণ করে কারণ তারা পবিত্র 
কুরআনের অন্যান্য এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি পুরণ করতে বিরক্ত করে 
না। দ্বিতীয় দিকটি হল এটিকে বোঝা যা এর প্রামাণিক এবং অনুমোদিত 
ব্যাখ্যাগুলি অধ্যয়ন করে করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত দিক হচ্ছে 
এর শিক্ষার উপর আমল করা। এটি একটি সুন্দর জামাকাপড় মধ্যে মোড়ানো 
এবং একটি বাড়িতে একটি উচ্চ শেলফে রাখা যথেষ্ট ভাল নয়. পবিত্র কোরআন 
হল পথনির্দেশের বই, ঘরের অলংকার নয়। এর সকল দিক পুরণ না করলে 
কিভাবে এর দ্বারা পরিচালিত হবে? পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এটাই 
করতে সচেষ্ট। এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর প্রাতি অজ্ঞতা ও 
প্রকৃত বান্দাহ এক হৃদয়ে একত্রে পাওয়া যাবে না। 


একটি ধার্মিক পরিবার 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকানের 25 
অধ্যায়ে, আয়াত 74 এ উল্লেখ করা হয়েছে: 


" ত্যার হারা বলে "হে তআ্ায়াদের পালনকর্ত আমাদের হট ও সভ্ভানদের যধা 


এই আয়াতটি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বিয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর অর্থ 
হল পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা কাকে বিয়ে করতে হবে তা বেছে নেওয়ার 
সময় সহীহ মুসলিমের 3635 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ অনুসরণ করে। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন 
ব্যক্তিকে তাদের সৌন্দর্য, বংশ, সম্পদ বা তাদের ধার্মিকতার জন্য বিয়ে করা 
হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এমন একজনকে বিয়ে 
করার পরামর্শ দিয়েছেন যার মধ্যে তাকওয়া আছে। 


এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা 
কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য 
একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই 
জিনিসের সাথে নয় যা চুড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে 
না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে 
হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের 
বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে 
একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, ঘদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে 


এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। 
শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি 
একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে 
পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে? 


কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র 
জীবনসঙ্গী খুজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন কাউকে বিয়ে করা 
গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ 
এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি 
একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই 
বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মুল বা চুড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। 


একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি হল তাকওয়া। 
এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর 
নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধের্ধের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। 
সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই 
তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই 
মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক 
বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গাহ্‌স্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান 
কারণ এটি। 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা এই হাদীসে প্রদত্ত উপদেশের উপর আমল 
করে এবং এর মাধ্যমে তারা এমন একটি দিক পুরণ করে যা তাদের ঈমানকে 
পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে। জামি আত তিরমিযী, 2521 নম্বরে পাওয়া একটি 
হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই আচরণের মাধ্যমে একজন 


মুসলিম তাদের স্ত্রীর মাধ্যমে তাদের চোখের শীতলতা অর্জন করতে পারে যা 
এই আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে। 


এই আয়াতে উল্লিখিত দ্বিতীয় জিনিসটি অর্জন করার জন্য, একজন ধার্মিক 
সন্তান, একজন পিতা-মাতাকে অবশ্যই তাদের সন্তানকে তাকওয়া অবলম্বন 
করতে শিক্ষা দিতে হবে প্রথমে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে এবং তাদের 
সন্তানকে তাকওয়ার বাস্তব প্রদর্শনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে ছোটবেলা 
থেকেই পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে তাকওয়া ও মহৎ চরিত্রের বিভিন্ন দিক শেখানো উচিত। 
এর সংক্ষিপ্তসার তিনটি বিষয় হতে পারে যথা, মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন 
করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা 
করা। 


শুধুমাত্র যখন একজন পিতামাতা এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে তখনই তারা 
এই আয়াতের প্রার্থনা পুরণ করতে পারে। তবেই তাদের সন্তান ইহকাল ও 
পরকালে তাদের উপকার করবে। এই দায়িত্বে অবহেলা করলে কেবলমাত্র 
একজনের সন্তান উভয় জগতেই তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 


মহৎ চরিত্র 


পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য আল ফুরকান, 74 নং 
আয়াতের 25 অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে: 


"এবং যারা বলে "হে তআ্বায়াদের গালনকর্ত তআয়াদের শী ও সভ্ভানদের যধা 
থেকে তআ্বায়াদের চোখের এনম্গাতি দান করুন এবং তআ্যায়াদেরকে সওকযশ্টিলদের 
জন্য নেতা করছন।" 


প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতটি পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দাদের ধর্মীয় বা 
জাগতিক নেতা হওয়ার আকাঙক্ষাকে বোঝায় না। এর প্রকৃত অর্থ হল, তারা 
মানবজাতির নেতাদের গুণাবলি গ্রহণ করতে চায়, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে 
প্রিয়। এই প্রার্থনা মহান আল্লাহর ভালবাসা কামনা করার একটি পরোক্ষ উপায়। 
এই আয়াতটি দেখায় যে বাস্তবিকভাবে চেষ্টা না করে এটি অর্জন করা যায় না, 
যা সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা আরও সমর্থন করা 
হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন এবং ষ্বেচ্ছাকৃত 
সৎকাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করার পরে একজন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় হয়ে 
ওঠেন, উচ্চাভিলাষী। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহ 
তায়ালার পছন্দনীয় সকল কাজ সম্পাদন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং 
মহান আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যদি 
তারা সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে চায় এবং মহান আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে 
চায়। 


উপরন্তু, আয়াতের এই অংশটি ইঙ্গিত করে যে আলোচ্য পদ্ধতিতে কাজ করলে 
এই আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত দোয়াটি পুরণ হবে যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হয়েছিল | যথা, একটি ধার্মিক পরিবার পাওয়ার আকাওক্ষা যাতে 
তারা উভয় জগতের বোঝা না হয়ে একজন মুসলিমের জন্য একটি বড় সম্পদ 
হয়ে ওঠে। 


আয়াতের এই অংশের অর্থ এইও হতে পারে যে, পরম করুণাময়ের প্রকৃত 
বান্দারা সংকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
পালনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং চেষ্টা করে যাতে তারা তাদের উপদেশ 
শোনে এবং কাজ করে তাদের জন্য পুরস্কৃত হয়। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে 
পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবং এই হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে পরম করুণাময়ের প্রকৃত বান্দারা অন্যের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে 
উঠতে ভয় পায়। এটি কেবলমাত্র একজনের পাপ বৃদ্ধির কারণ হবে একজন 
ব্যক্তি কতজনকে বিপথগামী করে তার উপর নির্ভর করে। 


তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের জন্য একটি ইতিবাচক রোল মডেল 
হতে চায়। সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি 
সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য 


এই বইটি শেষ করার জন্য, সমস্ত মুসলমানকে পরম করুণাময়ের প্রকৃত 
বান্দাদের বৈশিশ্ট্যগুলি গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এর মাধ্যমে এবং 
মহান আল্লাহর রহমতে, তারা কি এই পৃথিবীতে ধন্য হবে এবং পরলোকগত 
পৃথিবীতে একটি আশ্রয় ও চিরস্থায়ী বিশ্রামের স্থান পাবে। এর পরবর্তী আয়াতে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 75: 


" তারা ধেষর্থরে যা সহ্য করেছে তার জন্য তাদেরকে চেঙ্কার দেওয়া হবে এবং 
সেখানে তাদের সালাম ও!শব্দেরা সাথে এহণ করা হবে" 


ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক 


400 টিরও বেশি বিনামুল্যের ইবুক :11109://9119$110090.00117/00901/ 

ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : 
11109://81011-010/091215/0291191110090 

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: 
111105://51091000151,1183-/0101019395-007/2024/05/919111000-10001-017901- 
[001-11115-৬2.0001 


111105://910112.010/00/110280/5112811-10090-00015-011901-001- 
||115/51781100%220100159%22010112019%2201211-9%2201-11%20 2.0 


অন্যান্য 917911720০4 মিডিয়া 


অডিওবুক :11005://51781010090-0011/100901/2101010 

দৈনিক ব্লগ: 111105://918111000-0071/1010909/ 

ছবি: 1111099://9128/1111000-0011/10109/ 

সাধারণ পডকাস্ট: 11105://919১/11110090.0011/09191281-0090909919/ 


70010117217: 1711105://918111000-0071/1000/017211/ 
7001610:171109://91191101000-0017/100010 / 


উর্দু পডকাস্ট: 111109://918১1111000-0011/01011-190009919/ 
লাইভ পডকাস্ট: 1111095://9118/1111000-00117/11/2/ 


দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসত্যাপ চ্যানেল 


অনুসরণ করুন: 
111105-//৬411915271010-0011/01217191/0029৬811170/93৬/+/8800১/11 


ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: 
1110://917111000-0017/90109011109 
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